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আপনার প্রয়�োজন শুধু আল্লাহকে বলুন!

মুমিন-জীবনের সর্বাধিক পঠিত প্রতিশ্রুতি—

إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نسَْتَعِيُن ٥
‘আমরা শুধু ত�োমারই ইবাদাত করি এবং ত�োমারই 
সাহায্য চাই।’ (সূরা ফাতিহা : ০৫) 

এই প্রতিশ্রুতিটি আমরা দিনে কত শত বার পাঠ করছি! 
অথচ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমরা হারহামেশাই শিরকে 
লিপ্ত হচ্ছি। আমাদের কাছে ইবাদাতের অর্থ যতটুকু না 
অস্পষ্ট, সাহায্য-প্রার্থনা মানে কী—তা আরও বেশি 
অস্পষ্ট। আকীদার এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি আমাদের কাছে 
অস্পষ্ট হওয়ার কারণেই তাবিজ-কবচ, কুফুরিতন্ত্র ও 
তাগুতের ত�োষাম�োদিতে ভরে গেছে সারা মুসলিম সমাজ 
আর উপরি-উক্ত প্রতিশ্রুতির বিপরীতে মুমিনদের মাঝে 

প্রসার ঘটেছে বিভিন্ন ধরনের শিরক ও কুফুরির। অথচ 
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একজন মুমিনের বিশ্বাস হওয়া উচিত যে, জিন-
জাদু-বদনজর ইত্যাদি প্যারানরমাল বিষয়ে এবং জাগতিক 
যাবতীয় সমস্যায় শুধু আল্লাহর সাহায্য নিতে হবে এবং 
প্রচলিত সমস্ত কুফুরি শিরক বিদআত পরিহার করতে হবে। 
আল্লাহ বলেন, ‘যদি শয়তানের পক্ষ থেকে ক�োনও মন্ত্রণা 
ত�োমাকে স্পর্শ করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় র্প্রাথনা 
কর�ো।’(সূরা আ'রাফ : ২০০)

রুকইয়া শারইয়্যার ধারণা 

রুকইয়ার শাব্দিক অর্থ ফুঁ দেওয়া, ঝাড়ফুঁক করা। তবে 
পারিভাষিক অর্থে শব্দটিকে আমরা ফুঁ দেওয়া অর্থে ব্যবহার 
করি না; বরং ‘পাঠ-করা’ অর্থে ব্যবহার করি। অর্থাৎ 
রুকইয়া মানে র�োগী নিজে কুরআন পাঠ করবে কিংবা অন্য 
কেউ র�োগীর কাছে কুরআন পাঠ করবে। 

ব্যক্তি যখন শারীরিক, মানসিক, আত্মিক কিংবা জিন, 
জাদু ও বদনজর ইত্যাদি র�োগ থেকে আর�োগ্যের প্রত্যাশায় 
আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে নিজে কুরআন পাঠ করে 
কিংবা অন্য কেউ তাকে পাঠ করে শ�োনায়, একে আমরা 
শারঈ রুকইয়া বলি। শারঈ রুকইয়ার মাঝে শুধু কুরআন 
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নয়, হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহও অন্তর্ভূক্ত। রুকইয়ার 
শাব্দিক অর্থ বিবেচনায় রাকী (যিনি রুকইয়া করান, তাকে 
রাকী বলা হয়) রুকইয়া পড়ে র�োগীকে ঝাড়-ফুঁক করতে 
পারে আবার ঝাড়-ফুঁক না করলেও সমস্যা নেই। জিবরীল 
আমীন আলাইহিস সালাম রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম-এর এর কাছে এসে বললেন, “হে মুহাম্মাদ! 
আপনি কি অসুস্থতাব�োধ করছেন?” রাসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “হ্যাঁ।” জিবরীল আমীন 
আলাইহিস সালাম বললেন, 

وْ عَيِْ 
َ
ِ نَفْسٍ أ

ِ كُّ ءٍ يؤُْذيِكَ ، مِنْ شَّ ِ شَْ
رقْيِكَ ، مِنْ كُّ

َ
ِ أ باِسْمِ اللَّ

رقْيِكَ
َ
ِ أ ُ يشَْفِيكَ باِسْمِ اللَّ حَاسِدٍ ، اللَّ

“আল্লাহর নামে আমি আপনাকে রুকইয়া করছি, যে-
সমস্ত বিষয় আপনাকে কষ্ট দেয় তা থেকে; সমস্ত মানুষ 
ও হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে; আল্লাহ আপনাকে 
সুস্থ করুন; আল্লাহর নামে আপনাকে রুকইয়া  করছি।” 
(মুসলিম, আস সহীহ : ২১৮৬)

যে ঝাড়ফুঁক রুকইয়া শারইয়্যা হবে না

যদি কুরআন-সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু পাঠ করে রুকইয়া 
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করা হয়, তা কখন�োই শারীআত-সম্মত রুকইয়া 
বলে গণ্য হবে না। যেমন কুফুরি-কালাম বলা কিংবা 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সাহায্য চাওয়া। তবে হ্যাঁ... 
সরাসরি আল্লাহর কছে যে-ক�োনও ভাষায় আর�োগ্যের দুআ 
করে র�োগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ফুঁ দিলে ক�োনও সমস্যা নেই। 
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 

قَ مَا لمَْ يكَُنْ فيِهِ شِْكٌ سَ باِلرُّ
ْ
لَ بأَ

"ঝাড়-ফুঁকে ক�োনও সমস্যা নেই যদি তাতে শিরক না 
থাকে।" (মুসলিম, আস সহীহ : ২২৬০)

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরকি রুকইয়া ও 
তাবিজ-তাওলিয়াকে নিষিদ্ধ করেন। তিনি বলেন,

إن الرقي و التمائم والتولية شرك
“নিঃসন্দেহে (কুরআন-সুন্নাহ-বর্জিত) ঝাড়ফুঁক, 
তাবিজ ও তাওলিয়া শিরক।” (আহমাদ, আল মুসনাদ : 
৩৬১৫)
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কী কী র�োগে রুকইয়া করা যায়?

রুকইয়া বা কুরআন পড়ে চিকিৎসা নেওয়া যেতে পারে তিন 
ধরনের র�োগের জন্য :

১. শারীরিক র�োগের জন্য
২. মানসিক র�োগের জন্য
৩. জাদু, জিনের আসর, বদ-নজর ও ওয়াসওয়াসায় 

আক্রান্ত ব্যক্তির আর�োগ্যের জন্য।

কুরআনকে আল্লাহ আর�োগ্য বলেছেন। শুধু জিন-
জাদু-ওয়াসওয়াসা নয়, আল্লাহ কুরআনে আর�োগ্য 
রেখেছেন অন্তরের ব্যাধির, শারীরিক ব্যাধির এবং মানসিক 
ব্যাধির। আল্লাহ বলেন, “আমি কুরআনের এমন কিছু 
আয়াত নাযিল করেছি, যা আর�োগ্য এবং রহমত মুমিনদের 
জন্য।” (সূরা ইসরা : ৮২)

খুবই জরুরি কথা হল�ো, কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য 
শারীররিক ও মানসিক আর�োগ্য নয়, বরং অন্তরের ব্যাধির 
নিরাময়। আল্লাহ তা স্পষ্ট করেই বলেছেন। তিনি বলেন, 
“হে মানুষ! ত�োমাদের কাছে ত�োমাদের রবের পক্ষ থেকে 
উপদেশ এসেছে এবং এসেছে অন্তরের ব্যাধির আর�োগ্য।” 
(সূরা ইউনুস : ৫৭)


